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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
সহকর্মীবৃন্দ, 

সংসদ সদস্যগণ, 

কূটনীতিকবর্গ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 
আসসালামু আলাইকুম। 
আশুগঞ্জ ৫৫ মেগাওয়াট রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই কেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ চলমান বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে। 

মুক্তিযুদ্ধের বিজয় লগ্নে এই আশুগঞ্জে ৯ ডিসেম্বর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা প্রাচীরের ঠিক বাইরে রক্তক্ষয়ী এক সম্মুখ যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্র বাহিনীর শতাধিক বীর সৈন্য শাহাদাতবরণ করেন। আমি সেই সব বীর সেনানীসহ মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। 
আমি জেনে খুশি হয়েছি, এসব বীর সেনানীর বীরত্ব গাঁথা চির অম্লান করে রাখার জন্য প্রকৌশলীরা এখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করবেন। 
সুধিমন্ডলী, 
জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য বিদ্যুতের কোন বিকল্প নেই। আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই এ বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়েছে। ১৯৯৬ সনে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব নেওয়ার পর আমাদেরকে ব্যাপক বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবিলা করতে হয়। 
উন্নয়নের চাকা সচল করতে এবং জনগণের ভোগান্তি লাঘবের জন্য আমরা সে সময় বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেই। বিএনপি সরকারের রেখে যাওয়া ১৬০০ মেগাওয়াটকে আমরা ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করি। সেই সাথে বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনার ব্যাপক সংস্কার করে বিদ্যুতের সিস্টেম লস কমিয়ে আনি। দায়িত্ব ছাড়ার আগে আমরা ৫ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা নিয়েছিলাম।  
সুধিবৃন্দ, 
বিএনপি-জামাত জোট ও কেয়ারটেকার সরকারের ৭ বছরে দেশে এক মেগাওয়াট বিদ্যুতও উৎপাদন হয়নি। অথচ, প্রতি বছর বিদ্যুতের চাহিদা ৮ থেকে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
এবার সরকার গঠনের পর বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমরা সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ নিয়েছি। গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে সবরকম জ্বালানি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছি। 
কুইক রেন্টাল হিসেবে ৪টি চুক্তির অধীনে ৬১৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আগামী জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে জাতীয় গ্রিডে যোগ হবে। রেন্টাল হিসেবে আরও চারটি চুক্তির অধীনে আরও ৩০০ মেগাওয়াট একই সময়ের মধ্যে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে। এ বছরের মধ্যে আমাদের সর্বমোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৭০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হবে। 
আজকে যে ৫৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন হতে যাচ্ছে এটি রেন্টাল হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে। নিজেদের চেষ্টার পাশাপাশি আমরা প্রতিবেশী দেশগুলি থেকেও বিদ্যুৎ আমদানির জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। 
সম্মানিত সুধিবৃন্দ, 
আমরা কথায় নয়, কাজে বিশ্বাসী। আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই জনগণের উন্নয়নে কাজ করে। আমরা এক বছরের মধ্যে প্রায় ৮০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ করেছি, আরও প্রায় ১৫০০ মেগাওয়াট আগামী ৬/৭ মাসের মধ্যে যোগ হবে।  
যারা ৫ বছর ক্ষমতায় থেকে এই খাতের হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করেছে কিন্তু এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎও জাতিকে দিতে পারেনি তারাই আজকের বিদ্যুৎ সমস্যার জন্য দায়ী। তাদের সম্পর্কে দেশবাসীকে সাবধান থাকতে হবে। 
সুধিবৃন্দ, 

১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর আমরা আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ সৃষ্টি করেছিলাম। আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী এ মুহুর্তে ৬৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। জেনে খুশি হয়েছি, আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানী লিঃ নিজস্ব অর্থায়নে এই বছরের মধ্যে ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করবে। 
এটা আমাদের সংস্কারের সুফল। আমরা জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি করতে বলেছি। যে সকল ইউনিটের দক্ষতা কম সেগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিন। 

আমি আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন কোম্পানি কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে একটি ১৫০ মেগাওয়াট ও আরেকটি ৪৫০ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ কাজ শুরু করার নির্দেশ দিচ্ছি। পাশাপাশি চলমান ইউনিটগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি করে উৎপাদন ক্ষমতা ১,৫০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার ব্যবস্থা গ্রহণেরও নির্দেশ দিচ্ছি। 
প্রিয় সুধিবৃন্দ, 
অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা আপনাদের এলাকায় অবস্থিত। 
আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পানি দিয়ে বর্তমানে সীমিত আকারে সেচ সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। এই সুবিধাটাকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়ে আরও অধিক পরিমাণ জমি সেচ সুবিধার আওতায় আনার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিচ্ছি। 
আমরা ইতোমধ্যে ট্রানজিট সুবিধার আওতায় আশুগঞ্জ নদীবন্দরকে আধুনিকায়ন করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে এই এলাকার অর্থনেতিক কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। এলাকার জনগণ অর্থনৈতিকভাবে ব্যাপক লাভবান হবেন। 
আমি আপনাদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে অবগত আছি। এখানে একটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স প্রয়োজন। আমি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি। আমাদের বিগত সরকারের আমলে আশুগঞ্জ থানাকে উপজেলায় উন্নীত করা হয়। আশুগঞ্জকে আমরা পৌরসভায় উন্নীত করব ইনশাল্লাহ। 

সুধিমন্ডলী, 

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা এসেছিল। যে জাতি ভাষার জন্য ,স্বাধীনতার জন্য জীবন দিতে পারে তাদের অসাধ্য কিছুই নেই। আগামী ২০২১ সালে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা একটি ক্ষুধা, দারিদ্র ও অশিক্ষামুক্ত সমৃদ্ধ, আধুনিক বাংলাদেশ গড়তে চাই। 
সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা সকল নাগরিকের জন্য অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থান নিশ্চিত করতে চাই। 
আসুন, সেই লক্ষ্য পূরণে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করি। 
সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আশুগঞ্জ ৫৫ মেগাওয়াট রেন্টাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।  
খোদা হাফেজ 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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